[image: image1.jpg]RGN AT T

o7 AfwTEeq

PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH






তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪৬০৪
 

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে
                                                            ---সমাজকল্যাণ সচিব
 
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

সমাজকল্যাণ সচিব মাহফুজা আখতার বলেছেন, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার বৃহৎ পরিসরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

সমাজকল্যাণ সচিব আজ যশোর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে যশোর জেলায় কর্মরত সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমাজসেবা অধিদফতরের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক মোঃ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জাহান আরা ও যশোর সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক অসীত কুমার সাহা।

সমাজকল্যাণ সচিব বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানোয় পূর্বের চেয়ে সমাজসেবা অফিসারদের কাজের পরিধি বেড়েছে।

ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় যাতে কোনো অনিয়ম না হয় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে সচিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে জবাবদিহিতার মধ্যে থেকে জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে সেবা প্রদান করতে হবে।

পরে সচিব চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২ এর আওতায় যশোর জেলায় নিয়োগপ্রাপ্ত সমাজকর্মীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ করেন।

উল্লেখ্য, সচিব যশোর জেলায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের অংশ হিসেবে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), পুলেরহাট, যশোর, সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), যশোর ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জিএমএসএম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে নবনির্মিত আমাদের বাড়ি
( সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস) পরিদর্শন করেন।
#

জাকির/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১:৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪৬০৩
 

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ‘দুর্নীতিবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র, 
আলোচনা, গান ও জিঙ্গেল বিষয়ক কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত

 
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

আজ ঢাকায় জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে ‘দুর্নীতিবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র, আলোচনা, গান ও জিঙ্গেল বিষয়ক কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। 

 
অনুষ্ঠানে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান  আলোচক হিসেবে সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার এ কে এম শামীম চৌধুরী ও সম্পদ ব্যক্তি হিসেবে নাট্যব্যক্তিত্ব কায়েস চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। 

এ কে এম শামীম চৌধুরী দুর্নীতির বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে এবং তাঁর চাকরিজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নিজে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে । দুর্নীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে সবাইকে সৎ উপায়ে আয় করতে বলেন। তিনি সন্তানদেরকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বলেন এবং সততার সাথে কাজ করতে বলেন। 


কায়েস চৌধুরী প্রামাণ্যচিত্র, গান, জিঙ্গেলের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি যারা করবে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যা জিঙ্গেলের মধ্যে আসতে হবে। আত্মিক বিষয়ও যেন যুক্ত হয় জিঙ্গেলের মধ্যে।


কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা দুর্নীতিবিরোধী গান ও জিঙ্গেল বিষয়ে মতবিনিময় করেন। 


অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ প্রকৌশল) মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন ও উন্নয়ন) মুনজুরুল আলম ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান) মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

#

আইরিন/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১:৪৬ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪৬০২
 

ভারোত্তোলন খেলায় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান শিল্পমন্ত্রীর
 

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   


ভারোত্তোলন খেলায় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য বিত্তবান ও শিল্পপতিদের প্রতি  আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। 


আজ ঢাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জিমনেসিয়ামে মুজিববর্ষ ৩৭তম পুরুষ (সিনিয়র) এবং ১৪তম মহিলা (সিনিয়র) জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ২০২১ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। 


মন্ত্রী বলেন, ভারোত্তোলন একটি  সম্ভাবনাময় খেলা। এই খেলা যেহেতু ব্যক্তিগত ইভেন্ট কাজেই এর মাধ্যমে সফলতা আনা সম্ভব। 


মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই খেলাধুলায় যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করে একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খেলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 


অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে  বাংলাদেশ ভারত্তোলন ফেডারেশনের  সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) মোঃ নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি উইং কমান্ডার (অব.) মহিউদ্দিন আহম্মেদসহ খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী  আজ দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট ও আওয়ামী শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। 


জয়বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট ও আওয়ামী শিল্পগোষ্ঠীর সভাপতি সালাউদ্দিন বাদলের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে  সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফী, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ূন কবির,  ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সহসভাপতি ডঃ দিলীপ রায়, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কাজী মোর্শেদ কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার কবির এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল মতিন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।
#

মাহমুদুল/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১:৪৮ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৬০১
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে অনুদানের চেক বিতরণ করলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
বান্দরবান, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উদ্যাপনের লক্ষ্যে বান্দরবানের বিভিন্ন পূজা কমিটির কাছে অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। এসময় তিনি বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে যার যার ধর্ম পালন করতে হবে। যুগ যুগ ধরে চলমান ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সকল ধর্মীয় নেতাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মন্ত্রী। 


আজ বান্দরবান জেলা পরিষদের উদ্যোগে জেলার ৭টি উপজেলার দুর্গাপূজা কমিটির নেতৃবৃন্দের কাছে অনুদানের চেক বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী। 


বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলার দুর্গাপূজা উদ্যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দের কাছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ৩ লাখ ৪০ হাজার টাকা এবং মন্ত্রীর পক্ষ থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
 
এ সময় পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যশৈহ্লা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কাজল কান্তি দাশ, দুর্গামন্দিরের সাধারণ সম্পাদক লক্ষীপদ দাশসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলার ৩০টি পূজা উদ্যাপন কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। 


এর আগে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বান্দরবান ইউনিটের উদ্যোগে ২ হাজার ১৫৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ব্যক্তিগত সুরক্ষা, অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হস্তান্তর করেন মন্ত্রী। 

#

নাছির/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০৫৫ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ৪৬০০
স্বল্প  সময়ে শিক্ষার্থীদের টিকাদান ও মনিটরিং এর
জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, ছাত্রাবাস, ক্যাম্পাস, অফিস সর্বত্র যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ নিশ্চিত করতে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ।

করোনা পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে অবহিত করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদলে আরো ছিলেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান রাষ্ট্রপতিকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী কমপক্ষে এক ডোজ টিকা পাওয়ার পর সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে ক্লাস কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিদল তাদের প্রতিষ্ঠানে সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। এছাড়া তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ১ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠেয় বর্ণাঢ্য আয়োজনের প্রস্তুতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখন পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়াসহ আরো যেভাবে তাদের ক্ষতির যতটা সম্ভব পুষিয়ে দেওয়া যায় সে চেষ্টা করতে হবে। তবে সবকিছুর ওপরে থাকতে হবে স্বাস্থ্যবিধি। স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর টিকাদান সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটরিং এর জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম এবং সচিব (সংযুক্ত) মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
#

ইমরানুল/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৫৯৯
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করুন
                                                                             -- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, সাম্প্রদায়িক  সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলনকে সামজিক আন্দোলনে রূপান্তর  করতে হবে। সমাজের সব শ্রেণি পেশার মানুষকে এ আন্দোলন যুক্ত করা গেলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ কেউ নষ্ট করতে পারবে না। 


আজ ঢাকায় ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি উন্নয়নে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ-২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে বিভাগ, জেলা পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের সংলাপ উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা ও মানবতা বোধ জাগ্রত করতে এধরনের সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক হানাহানির ক্ষেত্রে অনেক সময় ধর্মীয় বিষয়ের চেয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় জড়িত থাকে। স্বার্থান্বেষী মহল হীন স্বার্থে ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাই সকলকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
 
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সাথে দেশাত্মবোধের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। নাগরিকদের মধ্যে  সত্যিকারের দেশ প্রেম থাকলে তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করবে না। 

#

আনোয়ার/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৪৫৯৮
 

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন
 

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ৭৮৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ২১২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৫২ হাজার ৫৬৩ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৪৩৯ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ১২ হাজার ৬৮১ জন।

 

#

দলিল/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০:২০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                 নম্বর : ৪৫৯৭
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রশ্ন তুলে আবারো সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির চেষ্টা করছে বিএনপি
                                                                                          -- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, বিএনপি কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অপব্যবহারের কারণে দেশে যে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিলো তারা একই সংকট আবারও সৃষ্টির চেষ্টা করছে। 


আজ রাজধানীর বনানীর কামাল আতার্তুক এভিনিউয়ের শেরাটন ঢাকা হোটেলে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫ তম জন্মদিন উদ্যাপন উপলক্ষ্যে ‘অনন্য শেখ হাসিনা’ শীর্ষক সংবাদচিত্র প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিএনপি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার কথা বলে অথচ তারাই এই সরকারকে অপব্যবহার ও অকার্যকর করেছে। শুধু তাই নয় এ নিয়ে তারা দেশে সাংবিধানিক সংকটও সৃষ্টি করেছিলো। তাদের কিছু নেতাকর্মীর মুখে আবারো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফিরিয়ে আনার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। 


কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও বোর্ড অভ্ ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ড. চৌধুরী নাফিস সারাফাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক।
#

হায়দার/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৪৫৯৬
সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে
                                                                                      -- কৃষিমন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের নাম রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন। নির্বাচন কমিশন তাদের শপথ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে দেশে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো ভূমিকা বা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই, থাকবেও না।

আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য ও শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এদেশের মানুষকে দিয়েই নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। অন্য দেশ বা ভিন্ন গ্রহ থেকে মানুষকে ধরে আনা যাবে না। সার্চ কমিটির মাধ্যমে যে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে, আইনগতভাবে তারাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট। 


ড. রাজ্জাক আরো বলেন, দেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য ধর্মান্ধ জামায়াত, হেফাজতসহ সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাদের মদতদাতা বিএনপি হুমকিস্বরূপ। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।
#

কামরুল/সাহেলা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২০০০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৪৫৯৫
দুবাই ২০২০ এক্সপো বিষয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রেস ব্রিফিং
বিশ্ববাসীর কাছে ৫০ বছরের অর্জন তুলে ধরবে বাংলাদেশ
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, দুবাই ২০২০ এক্সপোতে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের ৫০ বছরের অর্জন তুলে ধরা হবে। ছয় মাসব্যাপী ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের অর্জন, পণ্য, ধারণা উদ্ভাবন, জাতীয় ব্র্যান্ড, পর্যটন এবং ইতিহাস ব্যবসায়িক পরিবেশ প্রচারের মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ¦ল করার চেষ্টা করা হবে। অলিম্পিক গেমস, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এর পরে তৃতীয় বৈবিশ্বক ইভেন্ট হিসেবে ওয়ার্ল্ড এক্সপো মূলত বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রগতি, বাণিজ্য সম্ভাবনা ও সংস্কৃতি বিশ^বাসীর সামনে উপস্থাপনের সুযোগ হবে। মন্ত্রী বলেন, এক্সপো কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ও বিশ^ সম্প্রদায়ের জন্য দেশের ইমেজ বৃদ্ধিতে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন থাকবে। দুবাই ২০২০ এক্সপো আয়োজনের মূল থিম কানেকটিং মাইন্ডস, ক্রিয়েটিং দ্য ফিউচার এবং সাব থিম তিনটি অপরচুনিটি, মোবাইলিটি এবং সাসটেইনেবিলিটি।  


আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘দুবাই ২০২০ এক্সপো’ এ অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রেস বিফিংয়ে সাংবাদিকদের মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, এক্সপোর মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অগ্রগতি, সাফল্য এবং বাণিজ্য সম্ভাবনা যথাযথভাবে তুলে ধরা হবে। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করবে। 


উল্লেখ্য, বিগত ২০১৫ সালে ইটালির মিলানে সর্বশেষ ওয়ার্ল্ড এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথমবারের মতো ওয়ার্ল্ড এক্সপো ২০২০ এর আয়োজন করছে। কোভিডের কারণে এক্সপো ২০২১ সালের ১ অক্টোবর শুরু হয়ে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে। এ সময় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#

বকসী/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর : ৪৫৯৪
ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তুলতে রোবটিকসকে প্রাধান্য দিতে হবে
                                                        -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প : ২০৪১ বাস্তবায়নে ডিজিটাল ইকোনমি গড়ে তোলা অপরিহার্য। সে লক্ষ্য অর্জনে রোবটিকসকে প্রাধান্য দিতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের আগামী দিনের লক্ষ্য হচ্ছে একটি ডিজিটাল ইকোনমি ও নলেজ বেইজড সোসাইটি গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি স্মার্ট নেশন বিনির্মাণ করা। 


আজ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে ‘৪র্থ বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়াড ২০২১’ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদের নেতৃত্বে আইসিটি খাত চারটি পিলার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে গেছে। যে কারণে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সংখ্যা প্রায় ১২ কোটি দাঁড়িয়েছে এবং ই-গভর্নেন্সে বৈপ্লিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। ১২ বছর আগে বাংলাদেশ ছিল প্রযুক্তি বিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত দরিদ্র রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমানে সজীব আহমেদ ওয়াজেদের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ প্রযুক্তি নির্ভর, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। 


পলক  বলেন, আগামী প্রজন্মকে  চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবিলার উপযোগী করে গড়ে তুলতে শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট ফ্রন্ট্রিয়ার টেকনোলজি স্থাপন করা হচ্ছে।  রোবটিকস সম্পর্কে হাতে কলমে  শিক্ষা দিতে দেশে ৩০০টি স্কুল অভ্ ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। যা আগামী বছর থেকে চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন, মানুষের জীবনের ঝুঁকি থাকে এমন কাজগুলোতে রোবটের আরো বেশি ব্যবহার করার জন্য অর্থায়নসহ তরুণ শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের উৎসাহিত  করতে হবে। আগামী বছর দেশে একটি রোবটিকস ফেস্টিভাল করা হবে বলে তিনি জানান।  

#

শহীদুল/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ৪৫৯৩
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠকন্যা
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ই-পোস্টার প্রকাশ
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন পক্ষ হতে একটি ই-পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। 


বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ ও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশ হিসেবে ই-পোস্টারের শিরোনাম করা হয়েছে ‘পিতা দিয়েছে স্বাধীন স্বদেশ কন্যা দিয়েছে আলো’। উক্ত ই-  পোস্টারটি জাতীয় দৈনিক, টেলিভিশন চ্যানেল, অনলাইন পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
#

নাসরীন/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                      
                                                 নম্বর : ৪৫৯১ 

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুকন্যা ব্যতীত বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্জনের কোনো ইতিহাস নেই
                                                                   ---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী
ক্যুইবেক,কানাডা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশের রূপ। আওয়ামী লীগ সরকারের কল্যাণে দেশে সংঘটিত হয়েছে আমূল পরিবর্তন। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন থেকে শুরু করে ডিজিটালাইজেশন, সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বিগত বারো বছরে দেশের উন্নয়নে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। 

প্রতিমন্ত্রী গতকাল কানাডায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ক্যুইবেক শাখা আয়োজিত সভায় এসব কথা বলেন ।

ডাঃ মুরাদ বলেন, বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে । 'মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র পৃথিবী নিয়ে ভাবতেন। তাই, তার রাজনৈতিক দর্শনও সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত। তরুণ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুকে জানাতে উদ্যোগ নিতে হবে।

মানুষকে হত্যা করা যায়। কিন্তু তাঁর দর্শন, নীতি ও আদর্শকে হত্যা করা যায় না। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট ঘাতকরা বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। কিন্তু তারা হত্যা করতে পারেনি তার দর্শন, নীতি ও আদর্শকে। তার আদর্শই আজ জাতির পথ চলার পাথেয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। জাতির পিতার সমগ্র জীবনের লড়াই, সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস সকলের জানতে হবে। আসলে বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন, নীতি, আদর্শ, কর্ম ও নেতৃত্বের বহুমাত্রিক গুণাবলির মধ্যে নিহিত রয়েছে আদর্শ মানুষ ও সুনাগরিক হওয়ার সব উপাদান। জাতির পিতার ইতিহাস জানতে অসমাপ্ত আত্মজীবনী, আমার দেখা নয়াচীন, কারাগারের রোজনামচা এই তিনটি বই পড়তে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারী। তিনি সোনার বাংলা সাজানোর কর্মসূচি দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই প্রধানমন্ত্রী'র নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ীতে গভীর সমুদ্র নির্মাণসহ অনেক উন্নয়নমূলক কাজ প্রধানমন্ত্রীর দক্ষতায় এগিয়ে চলছে।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত নেতা-কর্মী ও প্রবাসী বাঙালিদের মাঝে প্রতিমন্ত্রী ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ও ‘আমার দেখা নয়াচীন’ এই তিনটি বই বিতরণ করেন।
#

গিয়াস/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮:৫৫ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                      
                                               নম্বর : ৪৫৯০ 

বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত ডুয়েল গেজ
রেললাইন নির্মাণের উদ্দেশ্যে কনসালটেন্সি সার্ভিসের চুক্তি স্বাক্ষর 
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  

               বহুল প্রতীক্ষিত বগুড়া থেকে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিস্তারিত নকশা তৈরি, টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং নির্মাণ তদারকি কার্যক্রম উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং ভারতীয় কনসালটেন্সি সার্ভিস রাইটস এবং আরভি অ্যাসোসিয়েটস আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনসালটেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক মোঃ আবু জাফর মিঞা এবং কনসালটেন্সি সার্ভিসের পক্ষে ভারতের রাইটসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জয় আগারওয়াল।
         চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেন, এ লাইনটি তৈরি উত্তরাঞ্চলের দীর্ঘদিনের দাবি। নতুন এ রেল লাইনের মাধ্যমে সমগ্র উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে ঢাকার সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হবে, সময় কমে যাবে । তিনি বলেন, বর্তমান সরকার রেল ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে । বাংলাদেশের রেল ব্যবস্থায় পশ্চিমাঞ্চলে মিটারগেজ লাইন এবং পূর্বাঞ্চলে ব্রডগেজ লাইন রয়েছে। সরকার সারদেশে রেল চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পর্যায়ক্রমে ডাবল লাইন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
        মন্ত্রী বলেন, পুরনো লাইন সংস্কারসহ নতুন নতুন লাইন নির্মিত হচ্ছে এবং ডুয়েল গেজ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। এ সময় ভারতীয় অর্থায়নে নির্মিত কয়েকটি প্রকল্পের নাম উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত নতুন লাইন নির্মাণ, ঢাকা-টঙ্গী তৃতীয়‌ ও চতুর্থ লাইন নির্মাণ, টঙ্গী-জয়দেবপুর ডাবল লাইন নির্মাণ, সিরাজগঞ্জ-বগুড়া নতুন রেলপথ নির্মাণ, পার্বতীপুর- কাউনিয়া পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ, খুলনা- দর্শনা, কুলাউড়া-শাহবাজপুর নতুন রেলপথ নির্মাণ, সৈয়দপুর কারখানার আধুনিকায়ন প্রকল্প ভারতীয় অর্থায়নে হচ্ছে। এছাড়া ভারত বাংলাদেশের ক্যাটারিং সার্ভিসের উন্নয়নসহ ট্রেনিং ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন । ভারতের সাথে বাংলাদেশের কয়েকটি রেল কানেক্টিভিটি গড়ে উঠেছে । বর্তমানে ভারতের সাথে মৈত্রী, বন্ধন এবং মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হয়েছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলযোগাযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। ভারতের উপহার দেয়া দশটি লোকোমোটিভের জন্য ভারত সরকারকে মন্ত্রী ধন্যবাদ জানান।
         উল্লেখ্য, বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন লাইন নির্মিত হলে রেল যাত্রা ১১২ কিলোমিটার দূরত্ব কমে যাবে। এটি ৮৬ কিলোমিটার মেইন লাইন এবং ১৬ কিলোমিটার লুপ লাইন নির্মিত হবে। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫৭৮ কোটি টাকা। আগামী ১৩ মাসের মধ্যে নিয়োগকৃত কনসালটেন্সি ফার্ম তাদের রিপোর্ট প্রদান করবে, এর পরে লাইন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করাসহ অন্যান্য কাজ শুরু হবে।
        চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামি, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব 
মোঃ সেলিম রেজা ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্সি সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
         

#
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শেখ হাসিনা এক সংগ্রামী উপাখ্যানের নাম

                      ---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক সংগ্রামী উপাখ্যানের নাম, এক জীবন্ত কিংবদন্তির নাম। তাঁর নেতৃত্বেই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথে আমরা বহুদূর এগিয়ে গেছি। তাঁর নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে মর্যাদাপূর্ণ একটি রাষ্ট্র।'

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পিআইডি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপক্ষ্যে তথ্য অধিদফতর সংকলিত 'আলোকচিত্র অ্যালবাম' এর মোড়ক উম্মোচনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন। 

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, '২৮ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন। আমি কিছুদিন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমি দেখেছি, তিনি নিজের ঘরে জন্মদিন পালন করেন না। কেক কাটেন না। কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাতে যেতে চান না। তাই তাঁকে না জানিয়েই আমরা দলের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিন পালন করি।' 

এবারের জন্মদিনটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে  তথ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনে প্রার্থনা করি যেন আমরা তাঁর শততম জন্মদিন পালন করতে পারি এবং ওই দিন পর্যন্ত যেন আমি বেঁচে থাকি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন ছোটবেলা থেকে সংগ্রামী উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, তাঁর ছোটবেলায় বঙ্গবন্ধু বেশিরভাগ সময়  জেলে ছিলেন। যে কারণে সব সময় তিনি বাবাকে কাছে পাননি। তাঁর বিয়ের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন জেলে। সন্তান হওয়ার সময় ফাঁসির মঞ্চে। রাজনীতির কারণে বাবাকে তিনি ও তাঁর অন্য ভাই বোনেরাও সেভাবে কাছে পাননি।  

শেখ হাসিনাকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা অভিহিত করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, দেশে এখন কুঁড়েঘর খুঁজে পাওয়া যায় না, ছেঁড়া কাপড় পরা মানুষ দেখা যায় না, মানুষ খালি পায়ে থাকে না। তাঁর নেতৃত্বে দেশে ৪০ শতাংশ থেকে দারিদ্র্য ২০ শতাংশে নেমেছে। দেশ বদলে গেছে, আকাশ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম চেনা যায় না। এটা কোনো জাদুর কারণে নয়, এটা শেখ হাসিনার জাদুকরী নেতৃত্বের কারণে বদলেছে। আমাদের কামনা, তিনি অব্যাহতভাবে এইভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যান এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যাতে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, 'এবারও আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। সংবাদপত্র, বিটিভি, বেতারের আয়োজনসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তিনদিনব্যাপী মোট ১৪টি অনুষ্ঠান হবে।'

সচিব মকবুল হোসেন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশের মানুষ নেতৃত্ব শূন্য হয়ে পড়েছিলো কিন্তু ১৯৮১ সালে প্রধানমন্ত্রী ফিরে এসে দলের সভাপতি হওয়ার পরে সে শূন্যতা পূরণ হয়েছে।  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আজ বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।' 

#

আকরাম/সাহেলা/রেজুয়ান/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭:৫৭ ঘণ্টা 
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করোনকালে পর্যটন খাতের জন্য ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা দিয়েছে সরকার

                                                                                     -পর্যটন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :


বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন উপখাতের ব্যবসায় জড়িত পর্যটন অংশীজনদের সহায়তার জন্য এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৫’শ কোটি টাকা প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়াও, পর্যটন শিল্পের ক্ষতি চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্য Crisis Management Committee গঠন, করোনাকালে পর্যটন শিল্প পুনরায় চালুকরণের জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা প্রস্তুত ও বিতরণ, অনুসরণীয় নির্দেশিকার উপর পর্যটন শিল্পের অংশীজনদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ট্যুরিজম রিকোভারি প্ল্যান প্রস্তুত করণ, পর্যটন শিল্পে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/দপ্তরের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়, পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, জেলা ও উপজেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, অন-এরাইভাল ভিসার আওতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়কে পত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ যদি আর না বাড়ে তাহলে আমরা আমাদের এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠে দেশের পর্যটন শিল্পকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।


আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবনে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি। এর আগে প্রতিমন্ত্রী বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কুকিং শো এবং  ঘোড়ার গাড়ির র‌্যালির উদ্বোধন করেন।


বাংলাদেশ পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দেশ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য কাজ করছে সরকার। সমগ্র দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশে সৃষ্টি হয়েছে উপযুক্ত পরিবেশ। তিনি বলেন, দেশে পর্যটন খাতে এখন পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থান হয়েছে  প্রায় ৪০ লাখ মানুষের। জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুধুমাত্র কক্সবাজারেই তিনটি পর্যটন পার্ক তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রান্তিক মানুষকে পর্যটন শিল্পে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যটন ও কমিউনিটি বেইজড পর্যটন উন্নয়নে কাজ করছে সরকার।  


প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন এদেশের গণমানুষের মুক্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন পদ্ধতির মাধ্যমেই এদেশের সাফল্য নিশ্চিত হবে। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষ্যে UNWTO কর্তৃক ঘোষিত এ বছরের প্রতিপাদ্য-‘অন্তর্ভুক্তিমূলক সমৃদ্ধিতে পর্যটন’ আসলে বঙ্গবন্ধুর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দর্শনকেই প্রতিফলিত করছে।  


বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ হান্নান মিয়া, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ প্রমূখ।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫১৪ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                      
                                             নম্বর : ৪৫৮৭

ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে জেলেদের জন্য ১১ হাজার ১১৯ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

এ বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালে জেলেদের জন্য ১১ হাজার ১১৯ টন ভিজিএফ চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারের মানবিক খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ৩৭ জেলার ১৫১টি উপজেলায় মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৪৪টি জেলে পরিবারের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত বছরের চেয়ে বেশি ২৭ হাজার ৬০২টি জেলে পরিবারকে এবার এ বরাদ্দের আওতায় আনা হয়েছে। এর আওতায় প্রতিটি জেলে পরিবার ২০ কেজি করে চাল পাবে। ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরুর পূর্বেই এ বছর ভিজিএফ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
আজ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে এ সংক্রান্ত মঞ্জুরি জ্ঞাপন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। একইসাথে ভিজিএফ চাল পরিবহণ ব্যয়ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুকূলে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভিজিএফ চাল ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখের মধ্যে উত্তোলন ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা নিবন্ধিত ও প্রকৃত জেলেদের মধ্যে এ ভিজিএফ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য বরাদ্দপত্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, ইলিশ সম্পদ সংরক্ষণে ‘প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০’ এর অধীন প্রণীত ‘প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ রুলস, ১৯৮৫’ অনুযায়ী এ বছর ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করে গত ২৬ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
#
ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মেহেদী/আসমা/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                      
                                            নম্বর : ৪৫৮৬

আগামীকাল ‘শুভ জন্মদিন আধুনিক বাংলাদেশের রুপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা’ 
অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করবে বাংলাদেশ বেতার

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

I 
} 
আগামীকাল সন্ধ্যা সাতটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারে ‘শুভ জন্মদিন আধুনিক বাংলাদেশের রুপকার জননেত্রী শেখ হাসিনা’ শিরোনামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। 
উক্ত অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার ঢাকা-ক ৬৯৩ কিলোহার্জ, মধ্যম তরঙ্গ ৬৩০ কিলোহার্জ, এফ এম ১০৪.০ মেগাহার্জ, এফ এম. ১০৬.০ মেগাহার্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম ৮৮.৮ মেগাহার্জ এবং ওয়েবসাইট www.betar.gov.bd এবং মোবাইল অ্যাপ: Bangladesh Betar থেকে সরাসরি সম্প্রচার করবে। সাথে বাংলাদেশ বেতারের সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের মধ্যম তরঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট এফ. এম ব্যান্ডে অনুষ্ঠানটি একযোগে রিলে করবে। 
#

বশির/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪৫৮৫ 

জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 
জন্মনিবন্ধন সনদের মাধ্যমে ভ্যাকসিন নিবন্ধন করতে পারবেন 

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র নেই তারা জন্মনিবন্ধন সনদের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ওয়েবলিংক (https://univac.ugc.gov.bd) ব্যবহার করে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন। 

যেসব শিক্ষার্থী এখনো ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করেনি তাদেরকে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
#

ফয়জুল/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মেহেদী/রেজ্জাকুল/আসমা/২০২১/১৫৪৫  ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                      
                                            নম্বর : ৪৫৮৪ 

আজ রাত দেড়টায় ফাইজারের আরো ২৫ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেশে আসছে

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  


আজ রাত ১:৩০ টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য থেকে ন্যাশনাল এয়ার লাইন্স কার্গো বিমানে কোভ্যাক্স সহায়তার আওতায় আরো ২৫ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেশে এসে পৌঁছবে। ভ্যাকসিনগুলি গ্রহণ করতে বিমানবন্দরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সিএমএসডি ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকবেন।


উল্লেখ্য, এর আগে কোভ্যাক্স সহায়তার আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ১ম দফায় ১ লাখ ৬২০ ডোজ এবং ২য় দফায় ১০ লাখ ৩ হাজার ৮৬০ ডোজ ফাইজারের ভ্যাকসন দেশে এসেছে। আজ আরো ২৫ লাখ ডোজ দেশে আসলে এ নিয়ে ফাইজারের মোট ৩৬ লাখ ৪ হাজার ৪৮০ ডোজ ভ্যাকসিন দেশে এসে পৌঁছবে।
#
মাইদুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/শামীম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                
                                            নম্বর : ৪৫৮৩ 

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নতুন বই ‘জাতির উদ্দেশে ভাষণ : শেখ হাসিনা’
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে নিজের লেখা  নতুন বই ‘জাতির উদ্দেশে ভাষণ: শেখ হাসিনা’ তুলে দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদান উপলক্ষ্যে  যুক্তরাষ্ট্র সফররত প্রধানমন্ত্রীর হাতে বইটি তুলে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের লোটে নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

‘অন্যপ্রকাশ’ থেকে প্রকাশিত বিশ্লেষণধর্মী এই বইয়ে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া শেখ হাসিনার ৩২টি ভাষণের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ এবং মূল ভাষণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে গত চার দশকের বাংলাদেশের 
আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এসব ভাষণের বিশ্লেষণে রয়েছে বর্তমান এবং ভবিষ্যত বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত অভিযাত্রার গল্প, স্বপ্ন ও দর্শন।

বইটি সম্পর্কে ড. মোমেন বলেন, জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার প্রতিটি ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-দর্শন, দেশ ও জাতিকে নিয়ে তাঁর পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ভাষণগুলো দেশের অনাগত প্রজন্মেরও জন্যও দিকনির্দেশনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অপরিসীম ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বহু বছরের সামরিক ও স্বৈরাচারী দুঃশাসনে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রকে পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় রূপান্তরের কাজ বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

ড. মোমেনের গ্রন্থিত ও সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘শেখ হাসিনা: বিমুগ্ধ বিস্ময়’, ‘বাংলাদেশ- একুশ শতকের পররাষ্ট্রনীতি: উন্নয়ন ও নেতৃত্ব’, ‘বাংলাদেশ: রোড টু ডেভেলপমেন্ট’, ‘বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি নয়’, ‘বাংলাদেশ মার্চিং ফরোয়ার্ড’, ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’, বাংলাদেশ: উন্নয়ন ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা’, ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি’, ‘বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫’, ‘বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা : বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনা ও কূটনীতি’, ‘টেকসই উন্নয়নের পথে অভিযাত্রা: বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা’, ‘সাউথ সাউথ কো-অপারেশন: ফাইন্যান্সিং এসডিজি’, ‘বাংলাদেশ কান্ট্রি অভ্ এমপাওয়ারিং পিপল’ এবং ‘বাংলাদেশ: ফোরটি ইয়ারস ইন দ্যা ইউএন’। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা গবেষণাগ্রন্থে তাঁর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা আড়াইশ’রও বেশি।
#
তৌহিদুল/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২১/১৫২৭ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪৫৮২ 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :    

“বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৫তম জন্মদিনে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।
 ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে শেখ হাসিনার জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন তাঁর পিতা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবন এবং দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের সকল লড়াই-সংগ্রামে। 
জাতির পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। শহিদ হন মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক আপনজন। শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানোর বেদনা বুকে ধারণ করে তাদের পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলাসহ বহুবার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতই প্রতিবার তাঁকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।
১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৯০ এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের।
  ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আসে। এসময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়ন, সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। 
চলমান পাতা-২
পাতা-০২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেলসহ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘মাদার অভ হিউম্যানিটি’ অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্যমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং দেশের জন্য বয়ে এনেছেন বিরল সম্মান। দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি রূপকল্প ‘ভিশন ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়  ‘ভিশন ২০৪১’ কর্মসূচিসহ বাংলাদেশ ব-দ্বীব মহাপরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) গ্রহণ করেছেন।  
করোনাভাইরাস মহামারি গোটা বিশ্বকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। মহামারি করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনীতির চাকাকে সচল ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার প্রায় ১ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল নাগরিককে ভ্যাকসিনের আওতায় আনার কার্যক্রম চলছে। করোনা মহামারির সফল মোকাবিলা, অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন ও জীবনমান সচল রাখার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ প্রণীত ‘কোভিড-১৯ সহনশীল র‌্যাংকিং’-এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ এবং বিশ্বে ২০তম স্থান অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব, সঠিক সিদ্ধান্ত ও অদম্য সাহসিকতায় বাংলাদেশ করোনা পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে। 

জাতি হিসেবে আমরা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সোপান বেয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর স্বর্ণতোরণে। করোনার অব্যাহত চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে জাতি সাড়ম্বরে উদযাপন করছে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ভাগ্যবান। জাতির পিতা আমৃত্যু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখে গেছেন, তাঁর কন্যার সুদক্ষ হাতেই সেই স্বপ্নের বাস্তব রুপায়ন স্বচক্ষে দেখে যাওয়ার এবং তার অংশীদার হওয়ার বিরল সুযোগ আমরা পেয়েছি।
শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই গণমানুষের নেতা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, গতিশীল নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে শুধু দেশেই নন, বহির্বিশ্বেও তিনি অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতির পিতার আদর্শকে বুকে ধারণ করে তাঁর নেতৃত্বে আজ বাঙালি জাতি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ গড়ার পথে।
আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি। 
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২১/১১২০ ঘণ্টা  
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                  নম্বর : ৪৫৮১ 

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :   

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে  জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য - ‘তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা ও দুর্নীতিমুক্ত  সোনার বাংলা গড়ার। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার নবম জাতীয় সংসদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করে এবং এটি বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন গঠন করে। কর্তৃপক্ষের নিকট  থেকে জনগণ এ  আইনের ফলে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষমতার অধিকারী হন। এই আইন জনগণের ক্ষমতায়নের পথকে অবারিত করেছে। 


তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বিস্তৃত করতে আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন প্রদান করি। এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি এফএম  বেতার  কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি  দেওয়া হয়েছে। ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেলিভিশনসহ বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার ব্যবস্থা সুলভ এবং সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর মাধ্যমে সংসদ অধিবেশনের তথ্যাদি গণমানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছানো হচ্ছে।


নাগরিক সুবিধা প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ  দেশে পরিণত হবে-এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের  সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো, ইনশাল্লাহ। 


করোনাভাইরাসের সংক্রমণে বাংলাদেশসহ বিশ্ব এখন বহুমাত্রিক সংকটে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সবাইকে যথাযথ দায়িত্বপালনে এগিয়ে আসতে হবে।


আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২১’ এর সার্বিক সফলতা প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২১/১১২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪৫৮০  
আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী  
ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :  

          রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   


“তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ‘তথ্য আমার অধিকার, জানা আছে কি সবার’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।  


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তি ও জানা প্রতিটি মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। তথ্যের অবাধ প্রবাহ যেমন নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক,  তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করে। জনগণের এ অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েই সরকার ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ প্রণয়ন এবং আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।


স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এ আইন আবশ্যিকভাবে তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে দিয়েছে আইনি ভিত্তি। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি দেশের সরকারি-রেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।


বৈশ্বিক করোনা মহামারির প্রভাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। এই ক্রান্তিকালে তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে। এছাড়া জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্কও সমুন্নত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু  শেখ  মুজিবুর রহমান ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ  সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন  দেখেছিলেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের এই শুভক্ষণে বঙ্গবন্ধুর  সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি সকলকে ধৈর্য, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। 


আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল সর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।


জয় বাংলা।


খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/আসমা/২০২১/১১২০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                  নম্বর : ৪৫৭৯

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর)  : 


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।


এবারের প্রতিপাদ্য 'RABIES: FACTS, NOT FEAR' অর্থাৎ ‘জলাতঙ্ক : ভয় নয়, সচেতনতায় জয়’ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।


বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ MDG (Millennium Development Goal) অর্জন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় SDG (Sustainable Development Goal 3.3) এবং জলাতঙ্ক বিষয়ক  Global Strategy তে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্ক মুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে।


জনসচেতনতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা ও টিকা প্রদান, ব্যাপকহারে কুকুরের টিকাদান (এমডিভি), কুকুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে পারি। এক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।


আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/শাম্মী/শামীম/২০২১/১০৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                  নম্বর : ৪৫৭৮ 
বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী  

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর)  : 

          রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২১' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৫৯ হাজার মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণ করলে এ রোগে শতভাগ নিরাময় করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য 'RABIES: FACTS, NOT FEAR' অর্থাৎ ‘জলাতঙ্কঃ ভয় নয়, সচেতনতায় জয়’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি। 


জলাতঙ্ক একটি প্রাণিবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত পশু বিশেষ করে শেয়াল, কুকুর, বাদুড় ইত্যাদির কামড়ে মানুষের মাঝে জলাতঙ্ক সংক্রমিত হয়। যথাসময়ে চিকিৎসা দেওয়া না হলে জলাতঙ্ক প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই জলাতঙ্ক প্রতিরোধে জনসচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। একই সাথে পোষা ও বেওয়ারিশ কুকুর-বেড়ালকে জলাতঙ্কের ভ্যাকসিন দেয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি। 


বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলাতঙ্কের হার পূর্বের তুলনায় শতকরা ৬৮ ভাগ কমে এসেছে। তবে ভৌগলিক অবস্থান, অসচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য এদেশে জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। 


আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২১' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। 


জয় বাংলা।


খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
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